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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শেষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। তাহার জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিস্যন্দিনী বক্তৃতা শ্ৰবণে পাঁচ হাজার ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া মানবজনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাতপা শাহ মহীউদ্দীন পাঁচ লক্ষ মুসলমানকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। শেরেক, বেদাত প্রভৃতি কুসংস্কার যাহা হিন্দু সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা সমূলে উৎপাটিত করেন।
তিনি দেশের নানা স্থানে বহু ইন্দারা ও দীর্ঘিকা খনন করেন । শুধু তাঁহাই নহে, গ্ৰাম্য রাস্তা নির্মাণ, মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর সৎকার্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভায় সমাগত হিন্দু-মুসলমানকে প্রাগুক্ত সৎকাৰ্যসমূহের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে । বলিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথায় আনন্দের সহিত অর্থ দান করিত। এইরূপে নয় মাসে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই টাকার সমস্তই পূর্বোক্ত সদনুষ্ঠানসমূহে ব্যয় করিয়াছিলেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় স্বহস্তে তিনি ভিত্তি-প্ৰস্তর প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইদারা ও পুষ্করিণী খননে দশ কোদাল করিয়া মাটি অগ্ৰে নিজে উঠাইতেন। রাস্তা নির্মাণেও সর্বাগ্রে নিজে মাটি কাটিয়া দিতেন । তাহার এই প্রকার প্রবল লোকহিতৈষণায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হিন্দুরা তঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।
তিনি প্রত্যহ অপৰ্যাপ্ত পরিমাণে যে সমস্ত ফল, মূল, ছাল, ডাল, তরিতরকারি, মৎস্য, খাসী, মোরগ, দধি, দুগ্ধ, মৃত, মাখন ও বস্ত্ৰ উপহার পাইতেন, তাহা দীনদুঃখী অনাথদিগকে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বিতরণ করিতেন, এবং কোন স্থান হইতে যাইবার পূর্বদিন মহাসমারোহপূর্বক সকলকে ভোজ দিতেন। ফলত, গঙ্গা
যেমন হিমালয় হইতে নিৰ্গত হইয়া বঙ্গের সমতলভূমিতে সহস্ৰ শাখা বিস্তারপূর্বক সহস্ৰ জল-প্রবাহে জমী উর্বরা করিয়া, মাঠে মাঠে সোনা ফলাইয়া, তৃষ্ণার জ্বালা
দূরীভূত করিয়া, দেশের জঞ্জালজাল ভাসাইয়া লইয়া, পণ্য-পূৰ্ণ তরণী বহিয়া, বায়ুকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করিয়া, সমস্ত দেশে স্বাস্থ্য শান্তি ও আনন্দ ছড়াইয়া কল কল নাদে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, মহাত্মা শাহ্ মহীউদ্দীন সাহেবও তেমনি প্ৰেম-পুণ্য-সত্যের আলোক-উজ্জ্বল উদাৰ হৃদয় ও বিশ্বহিত-কামনায় সৌরভ-পূর্ণ মন লইয়া কাশীর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার তরুচ্ছায়া-শীতল গ্রাম ও নগরে নবজীবন, নবআনন্দ ও নবপুলকের স্রোত গৃহে গৃহে প্ৰবাহিত
করিতেছিলেন।
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